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কলঞানো 


সংখ্যা ১৩০ 


“না' বলবে_-কথাটির নড়চড় হবে না 
সিএনজি চালকেরা কোথাও যাবে না, 
রাজপথে যদি চাও সিএনজি সঙ্গ 

দ্বিগুণ ভাড়াতে তুমি মেনে নাও রঙ্গ 


টেলিভিশ্ন চ্যানেল হিসেবে সিএনএনের (কেবল নিউজ নেটওয়ার্ক) খ্যাতি 
বিশ্বব্যাপী মাকড়সার জালের মতো বিস্তৃত তাদের নেটওয়ার্ক এমনটাই 
দাবি করেছে তারা এই বিজ্ঞাপনে। 


ঘব] র মজার ঘটনা 


করতে, যার মাধ্যমে বয়স জানা 
সম্ভব। এই গবেষণার একটি প্রতিচ্ছবি 
পাওয়া যায় ডগলাস আযাডামসের সায়েন্স 
ফিকশন "দি হিচুহিকার 'স গাইড টু গ্যালাক্সি 
রচ্ছেদে। সেখানে 
বের 


2এর একটি 


, এলি ব্য়স 
করার জন্য ডিপ থট নামে একটি প্রোগ্রাম 
চালু করে এবং ডিপ থট সাড়ে সাত মিলিয়ন 
বছর পর যে ফলাফল বের করে তা ৪২। 

ন  মুজার বিষয় হচ্ছে ক্যামবিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিজ্ঞানীরাও গবেষণা করে এই হাবল 


তার মানে নয় আমরা বুকে 
বারুদ না! 
রাখছি চিনে শক্রু কারা 


এই বারুদই উঠবে জুলে 
অঠিক অসময়ে! 
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আমার স্বামীর সূঙ্গে দেখা 
হওয়ার আগে আমি কখনো 
প্রেমে পড়িনি, কয়েকবার পা 
রেখেছিমাত্র 


রিটা রুডনার 
মার্কিন কৌতুক অভিনেত্রী ও লেখিকা 


উজ হেতুক কৌতুক 


৬ বিউটি পার্লারের গেটের পাশে 
সাইনবোর্ড লাগানো, 'এই পার্লারের গেট 
দিয়ে কোনো সুন্দরী মেয়েকে বের হতে 
দেখলে মনের ভুলেও শিস বাজাবেন না, 
কেননা সে কিন্তু আপনার দাদিও হতে 
পারে! 


চিৎকার করে স্ত্রীকে বললেন, “ভগো, জলদি 
করো! ঝাপ দাও! সীতরে চলে যাও ওই 
শ্যাওলাগুলোর কাছে! ডুব দিয়ে সুতোটা 
ছাড়াও নইলে হাষুরগুলো মাছটাকে 
টুকরো টুকরো করে ফেলবে!" 

€ নেটে অনুশীলনের সময় কোচ দেখলেন, 
কোনো ব্যাটসম্যানই ফাস্ট বোলারদের 
সামলাতে পারছেন না। খেপে গিয়ে তিনি 
নিজেই ব্যাট হাতে দড়ালেন। কিন্ত 
দুর্ভাগ্জনকভাবে তিনি নিজেও প্রথম বলে 
আউট হয়ে গেলেন। এরপুর্‌ তান 


বু য় বললেন, 
“ঠিক এভাবেই তোমরা ব্যাট করছিলে। 
এবার ভালো কিছু করার চেষ্টা করো ।" 

৬ ছেলে: বাবা, তিনটা আঙুর আর দুটো 
আড্ডুর মিলে কটা হয়? 

বাবা : এই সহজ অক্কটা শিখিসনি? স্কুলে 
শেখায়টা কী? 

ছেলে : অনা অঙ্ক শেখায়, বাবা। কলা 
যোগ করতে বলে। 

৬ রোগী : ডাক্তার সাহেব, আমার দীতে 
প্রচণ্ড ব্যথা। 

ডাক্তার :হা করুন। 


॥ 
ডাক্তার : আরও একটু হা করুন। 
রোগী : করছি তো। 
ডাক্তার 


সংগ্রহে : কাওছার শাকিল 


এবং ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ । নিলা 
অভিনেতা ডালটিন হফম্যানের স্ত্রী 


ছ্‌ । 


প্রত্যেক সিএনজিচালকেরই আছে না যাওয়ার অধিকার 


(তি 
না, কোনো শেষ নেই। তাদের প, 
তর যাত্রীদের অভিযোগের নেই অভিযোও 
ঢু পিএনজিচালক ভাড়া বেশি নেন, কোথাও যেতে চান না। কিন্ত 
ঢঢ কেন যেতে চাইবেন? এই দেশ সিএনজিচালকদের কী দিয়েছে? 
দেশে সিএনজিচালকদের কোনো অধিকারই নেই। বেচারারা সারা 
নু লেস কানা বেপার 
কোনো গুরুত্ব নেই। প্লেনের চালককে কৃত সম্মান দিয়ে পাইলট 
বলা হয়। মেয়ের বাবা চেয়ার থেকে উঠে দীড়িয়ে বলেন, “বাহ, 
ছেলে পাইলট ।' অথচ সিএনজিচালককে কেউ পাস্তাই দেন না 
পুাটাবলা তো বদরের ক ড্রাইভার বলে যে ন্যুনতম একটা 
ব্যাপার আছে, তাও ভুলে যান। খুখে বক্তার একট ভাব এলে 
ঙ ব্লেন, “ও, ছেলে নিুনাজচালক; বুকছি।” অথচ দুভনের কাজ 
কিন একই, চালানো । পার্থক্য হলো একজন প্লেন চালান, 
ঞলঞালে চালান সিএনজি 


সং্যা১৩০ ঘটনাই না! কী ভয়ানক অপমান! এত অপমানের পরেও 
কথায় তারা কেন যেতে চাইবেন? এখানেই শেষ নয়। যাত্রীরা 
৫ বপেন১ এই সিএনজি, নাখালপাড়া যাবে?" এই কথায়ও 
সিএ অপমান করা হয়ু। স্বয়ং চালক পায়ের ওপর পা 
ফুলে মাছে, অথচ যাত্রীরা তাকে কিছু না বলে তারই, 
[এনজির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন? নাহ, ভদ্রতা 
আমাদের মধ্য নেই | কেন রে 
ভাই? 'ড্রাইভার সাহেব, আমি 
নাখালপাড়া যাব, আপনার এই ছোট্ট 


বাত্রী নাখালপাড়ার যাবেন ওখানে 
তার খালার বাসা। কিন্তু 
সিএনজিচালকের তো খালার বাসা 
নেই। তিনি কোন দুখে এই 
জ্যামের মধ্যে নাখালপাড়া যাবেন? 


উরে রত হতে গে 
অধিকার কোনো যাত্রীর ন্ইে। তার নিজের সিএনজি অটোরিকশা, 
যেতে ইচ্ছা হলে যাবেন, নইলে যাবেন না। তাতে কার কী? 
অতএব, হয় সরকার সিএনভিচালকদের যথাযোগা সম্মান দেওয়ার 
ব্যবস্থা করুক, নতুবা যাত্রীদের এই ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ নিবিদ্ধ 
করুক। তা না হলৈ দুর্ঘটনা ঘটতে সময় লাগবে না। শাস্ত্রে 
আছে-একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না । 


দিন রস+আলোরঠিকানায়। ও সেপ্টেম্বরের মধ্যে উপযুক্ত ত্যমিল 
[09 ও কহ 


রে হতে অলপ প্র রাজা 
নির্বিচারে লোক পেটালেও হয় না তাদের ... 


এক নেত্রীর জন্মতারিখ, বলুন দেখি, কট 
এক-দুটি বা তিনটিও নয়__একেবারে ... 


অন্যমিল- উত্তর: গাড়ি, নাটক । বিজুয়ী : ১. সায়মা, 
কটেজ, হি 285 378 হি । 
২. হি মার্ক গোমেজ, ১২৩, গ্রিন রোড, টাকা 
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রস+আলো 


শ্রম চিরায়ত রস|| 


স্থাডবকোপ্হার মাতাল হিরু 
'ছিলো, যেখানে এক গ্রাম্য ব্যক্তি জীবনে প্রথমবার টেলিফোন 
ধরেছে। যিনি ফোন করছেন, তিনি যথারীতি বলেছেন, 'হযালো । গ্রাম্য 
ব্যক্তিটি ভেবেছে তাকে হেলতে বলা হয়েছে। সুতরাং সৈ একটু কাত 
হয়েছে। আবার ও প্রান্ত থেকে "হ্যালো" বলেছে আর এই ব্যক্তিটি আরো 
একটু কাত হয়েছে। যত 'হ্যালো' শুনছে, তত কাত হয়ে যাচ্ছে, মুখে 
কিছু বলছে না, ফলে ও প্রান্ত থেতে ক্রমাগত 'হ্যালো, হ্যালো... হয়ে 
যাচ্ছে, এ লোকটিও কাত হতে হতে একদম মেজেতে শুয়ে গড়েছে 
ইাটকানি লা উযলাযর বাসন হেলতে হেলতে 


আন জ্যাক তো একট 
মোটা দাগের মনে হতে পারে, কিন্তু ভা 


[র অবস্থা 
ঢের ধাপ আঁ টেলিফোনে কোনে থা বত রি লা 

বলতেও পারি না। বলতে পারি না তার কারণ আমার অস্বাভাবিক ভারি 
ই বাবরের যানে নোনা নি সু 
বু তেই আন্তে কথা বলতে পারি 


না। টা » তারপর ফোনে, ওদিকে 


ঘিলি থাকেন তার অবস্থা অকরপনীয়। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবতীর সঙ্গ 
একবার ফোনে কথা ॥ মধ্যে বাবধান, 
স্কয়ার থেকে প্রফুন্ন সরকার ষ্রিট, থথ আমার চেঁচানি শুনে 


আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, “শুধু শুধু টেলিফোন কোম্পানিকে 


টেলিফোন 


তারাপদ রায় 


পয়সা 


দিয়ে লাভ.কি? তার চেয়ে ফোন্টা নামিয়ে রেখে কথা 


ধার না, বিশেষ নিরুপায় না হলে 

৮0117 

বাড়িতে ফোন ধরার সুযোগও খুব কম। প্রথম 

আমাদের সংসারে ওই যন্ত্রটি এলো সেদিন থেকে ফোন 

বাজা মাত্র জামার ছোট ভাই এবং ছেলে দুজনে 

পাগলের মতো ছুটে যায় ফোন ধরতে । ফোন বেজে চলে, এদিকে 

দুজনের মধ্যে যাকে বলে প্বব্তাধন্তি, মারামারি। ইতিমধ্ আমাদের 

কাজের লোকটিও এই ফোন ধরার প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে। 

এদের ও গোলমালে কত দরকারি ফোন যে চাপা পড়েছে, 

বহন বার তোধরা হলো কী ফোন করেছে 
তিনি আমাদের দিক থেকে গোলমাল, টেঁচামেসির শব্দ শুনে ভয় পেয়ে 


৮ 
এ সক উদ সে বহর 
হয়ে যাবে। কিন্তু বেশ করেক বছর হতে চলেছে টেলিফোন লড়াই 

এখনো পূর্ণগতিতে চলেছে। আমি একবার জানতে চেয়েছিলাম, ওরা 
এরকম কেন করে ? আমার ভাই বলেছে, রং নম্বর হলে মনের সুখে 
গালাগাল দেবে সেই জন্য । আমার ছেলে বলেছে, বিশেষ কোনো 
কারণে নয়, তবে কেন যেন টেলিফোন বেজে উঠলেই তার মাথায় রক্ত 
উঠে যায়, নে দিশেহারা বোধ করে। আর পরিচারকটি বলেছে, দাদাবাবু 
তার কাকীবাবু ওরকম করে বলে সেও ওরকম করে। 

নিজের বাড়ির ফোনের কথা থাক্‌। এক বন্ধুর বাড়িতে দেখেছি বন্ধপত্রী 
পায় ঘন্টাখানেক ফোনে কথাবার্তা বলার পর অবশেষে ক্লান্ত হুলেন। 
অপর পক্ষকে জানালেন, 'ভাই একটু ধরো কানটা বদলিয়ে নিই" 
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কথা বলার পর আলাপ শেষ হলো। তদুমহিলা টেলিফোনটা 

বাধার নার হি বান 
গিয়ে ফোন ধর্লেন। ঘরের অপর প্রান্তে আমরা বসে গল 

মহিলার স্বামী মানে আমার বন্ধুটি, চাপাগলায় বললেন, 'আবার এক 
ঘন্টা ।' কিন্তু পতিদেবতার ভবিষাৎ-বাণী নস্যাৎ করে দিয়ে এবারের 
আলাপ মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে সাঙ্গ করলেন। বন্ধপন্জী ফোন রেখে 
উঠে আস্তে আমি রুঙ্গ করে বললাম, 'এতো তাড়াতাড়ি কথা ফুরোলো 
£ ভ্দুমহিলা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কি আর কথা বলবো ? এটা যে রং 
নম্বর 

রং নম্বর কোনো এক যুগে বেশ রোমান্টিক ব্যাপার ছিলো। তখন রং 
নম্বরের সুযোগ কৃম ছিলো, টেলিফোন তখনো স্বয়ংক্রিয় হয় নি, নন্বরের 
জনয এক্সচেঞ্জে টেলিফোন 'সহায়িকার উপর নির্ভর করতে হতো । 
তিরিশের, চল্লিশের দশকে বাঙালী টেলিফোন-মহিলা আধুনিকতার 
প্রতক। ভানের নিয়ে কত গন, উপন্যাস, লিনেষা। পাড়ায় একজন 


মহিলা টেলিফোন অপারেটর থাকলে সমস্ত লোক অবাক হয়ে তার 
যাতায়াত, কথাবার্তা পর্যবেক্ষণ করতো । নরেন্দনাথ মিত্রের 'দূরভাষিণী" 
এখনো অনেকেরই হয়তো মনে আছে। 

অটোমেটিক হওয়ার পর থেকে টেলিফোনের সেই রোমান্টিক যুগ শেষ 
হয়েছে। এখন দূরভাষণ একটি প্রয়োজনীয় বিরক্তি। রং নম্বরে রং নম্বরে 
গ্রাহক সদা অতিষ্ঠ। অবশ্য যদি যন্ত্রটি চালু থাকে। ঘন্ত্রটি চালু না 
থাকলে, যা শ্র়ই হা, অবশ্য রং বরের ভয় নেই। আর এই দুল 
নন্বর ঘখন হতে থাকে ক্রঘাগতই হতে থাকে। একই লোক একই ভুল 
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তো রর নালা 
আবার জানালাম, "হ্যা, এটা রং নম্বর", তখন ও প্রান্তে স্পষ্ট একটা 
গুলির শব্দ শোনা গেল এবং তারপরেই হাত থেকে রিসিভার মেঝেতে 
পড়ে যাওয়ার আওয়াজ। বোধ হয় লোকটা এসি করেও 
নধর না পাওয়ায় হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করলো 

নীতা দেবসেনের বাড়ি একবার গভীর রাতে কটা 
গোলুমেলে রং নম্বর এসেছিলো । গলার স্বর এবং ইংরেজি 
নবনীতা বুঝাতে পারে এটা একটা মাদ্রাজি মাতাল। আমরা জানতে চাই, 
“মাতান বোঝা গেলো কি করে ? আর মাদ্রাজিই বা কেন ?' নবনীতা 


বললো, ব্যাপারটা 

; কলকাতা, বোহে, দি 
ছাড়া আর কে মধ্যরাতে অন্য শহরের রং নম্বর চাইবে £' 

ফোনের গল্প অনেক। ব্যাপারটা সেই জন্য সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাখছি। কয়েকদিন আগে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে দেখেছি ফোনে 


সোজা । লোকটা পাচ সংখ্যার নম্বর চাইছিলো 
সব ছয় সংখ্যার নম্বর । আর তাছাড়া মাতাল 


ক্রিং ্রিং বাজা মাত্র বাড়িসুদ্ধ সবাই, এমনকি শক্তির মতো দুঃসাহসী 
লোক পর্যন্ত চমকে চমকে ॥ কি ব্যাপার, এতো ভয় কিসের ? 
কোনো দুদ দার আপহাকরছনক বা কোনো 
856 বক 
সাংঘাতিক শক দিচ্ছে, বৈদ্যুতিক শকের চেয়েও তীবব। ফোন বাজলে 
ধরতে হবে, ধরলেই শক। এই ভয়ে সবাই অতিষ্ট । এর আগে কিংবা 
পরে, আর. কোথাও এমন শকিং ফোনের কথা শুনি নি, শিবরাম 
বেঁচে থাকলে হয়তো বলতেন শক থেকেই শক্তি 
এই শক তবু সহ করা বায় কিন্তু একধ্রনের টেলিফোন কিন্ত রণ 
তেই আত্মপ্রকাশ করবে না, নাম বলবে না। ভাঙা 
নকলায়, বিল তো. আমি কে বলাছ ? চিনতে পারছো না তো?কি 
করে চিনবে বলো ? কতদিন পরে, কত রোগা হয়ে গেছি, মাথায় 
এতবড় টাক পুড়েছে, সত্যি চিনতে পারছো না ?' এসব লোকের 
টেলিফোন নামিয়ে রাখা ছাড়া উপায় নেই। 
পুনন্চ : কি কানেকশন থেক দ্রুত অব্যাহতি পাওয়ার পর 
আমার একটি ফর্মুলা আছে। পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। শতকরা 
নবুুই ভাগ ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ফল গাওয়া যাবে | ফোন তুলে ডায়াল 
টোন পেয়েই শুন্লেন লাইনে কারা কথা বলছে কিংবা আপনি কথা 
বলতে বলতে লাইনে কাদের বাক্যালাপ চলে এলো। এদের 
ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে কোনো লাভ নেই। বরং সঙ্গে সঙ্গে 
চাপাগলায় বলুন, টরান্ক কল, দিরী, ট্ান্ক' দেখবেন অপর পক্ষদ্বয় ফোন 
নামিয়ে দিয়েছে, তারা ভাবছে তাদের বুঝি দিল্লী থেকে ট্রান্প কল 
এসেছে। সেটা ধরার জন্য তারা ফোন নামাতেই আপনার জট 
আপাতত খুলে যাবে। 


ভারাপদ রায়: প্রখ্যাত রম্য রচয়িতা, কবি ও ছোটগন্পকার। বাংলাদেশের 
টীঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৬ সালে । বসবাস করেছেন ভারতে। মৃত্যু 
২০০৭ সালের আগস্টে 


বিমান নিয়ে বিতর্ক 


বাংলাদেশ বিমান বেশি ভাড়ায় 'কাবো' এয়ারের একটি বিমান চালাঙ্ছিল। অভিযোগ 
বাংলাদেশের ন্জিন্থ বিমান বসিয়ে রেখে এ কাজ । এ নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্কে 
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শু রা 


রস+আলো লি ২৩ আগস্ট ২০১০ 


রস+আলো ৪ ২৩ আগস্ট ২০১০ 


আইটেমের মতো 
| | ময়ে র মানব আইটেমরা 
লেখা : মহিউদ্দিন কাউসার, আঁকা : শিখা 


নানান পাচ পড়িতে পড়িতে জিলাপি হও 


আছে, 
হয়্যার প্রবলেম? নিট সামার কাহার 


সংসারের গুণ হারাইতে হারাইতে 
বেপ্ডান হওয়া মানব আইটেম 


হায় কপাল! হায় মিনসে! শুধু শুধু চুম্বকের মতো 
কেউ ভোমার মতো একটা টু ? 


ইন্টোগ্রটি রাখিতে হইবে । রাখিতেই হইবে, তাহার 


দুর্জনেরা 

বলে! তাহাও ইন্টেগ্রিটির মধ্যেই তো পড়ে 
আমাদের পত্রিকাগ্ুলো একবার সরকারগুলোকে 
পুরাতন সরকারের “ইন্ট্থ্রিটি' না মানিবার জন্য 
দোষারোপ করে আবার ইন্টেগ্রিটি রাখিলেও গালমন্দ 
করে। যাইব কোথায়? 

জিএম কাদের একখানা অপদার্থ । বড়ো ভ্রাতার 
টাকা-খাইবার পারিবারিক ইন্টেথিটি না মানিয়া সাধু 
সাজিবার চেষ্টা করিতেছে। সে কি জানে না, কত 
টাকা-প়্সা খরচ করিয়া একজন এম্পি হয়। তাহার 
পর সেই খরচ উঠাইবার সুযোগ না দিলে তো 
দেশের রাজনৈতিক 
আমাদের 


দিতির বাসমালিকের আন্দোলনে সরকারি 


বন 
নাত হি উর নিন বিভা নই 
কাবো চালাইয়াছে। ইহাই তো 


আমাদের সরকারি সম্পদ ব্যবহারের ইন্টেথিটি। 
আচ্ছা পুরাতন ব্যবহারে কী ক্ষতি? লাতই তো 
স্ব। দেশের বহু গুণী মানুষ কমিশ্ন বড়লোক 
হইতেছে, ইহাতে তো খুশি হওয়া উচিত। তা না 
করিয়া সব হিংসায় জবলিতেছে। কী হইতে পারে 
পুরাতন বিমানের? বড় জোর ভাঙিয়া পড়িতে পারে? 
তাহাতে সমস্যা কী? লঞ্চ ডুবিয়া তো কত মানুষ 
মারা যায়, সড়ক দুর্ঘটনায় পুরো পরিবার শেষ হইয়া 
যায়। তাহাতে কী ক্ষতি হয়? কিছুই না। বরং 
জনসংখ্যা কমে । বিমান ভািলেও তো তাই। কিছু 
জনসংখ্যা কমিবে। সেই সঙ্গে ক্ষতিগ্ন্তের পরিবার 


২৩ আগস্ট ২০১০ 


রস+আলো ৮৪ 


সা যাপ স|] 


জ্যামের কারণে যেসব কথা এখন অকেজো 


জ্যামের কারণে আমাদের অতি পরিচিত_কিছু কথাবার্তা এখন 
অকেজো হয়ে পড়েছে। কোন কোন কথা কীভাবে অকেজো হয়ে 
পড়েছে, সেটাই জানাচ্ছেন ইকবাল খন্দকার 


শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কথাটি এখন অকেজো কাছে থাকুন। মোবাইলফোন কোম্পানির এ কথাটিও জ্যামের 
এই জন্য যে যেহেতু একমাত্র জ্যামের কারণেই জন্য অকেজো । কারণ জ্যামের যন্ত্রণায় আমরা প্রিয়জনদের 
শিক্ষা, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাছে থেকেও একসঙ্গে ইফতার করতে পারি না। 


তবে তুই যা-ই কস, আমরা 

প্রিরজনদের কাছে থাকতে না 

পারলেও কারুও না কারও কাছে 
কিন্তু ঠিকই থাকি। 


এক ধাপ এগিয়ে। মোবাইলফোন কোম্পানির এ আগে আসলে আগে পাবেন। পণ্য বিক্রির জন্য 
কথাটিও জ্যামের কারণে অকেজো । আরে বাবা, এ কথাটি যতই বলা হোক না_কেন, এখন কথাটা 
জ্যামের মধ্যে এক ধাপ এগোবেন দূরের কথা, অকেজো । কারণ জ্যামে আটকা পড়ে থাকলে 
এক চুল আগানোর ক্ষমতাও কারও থাকে না। আগে আসা আর হবে না। 

এক ধাপ তোর সামনের সিটের 

ক্যামনে কারও লগে সিট বদল 

আগাই বল কইরা পেছনের সিট, 

তো দেহি। থেইকা সামনের সিটে 


পৃথিবীতে কারও জন্য কিছু থেমে থাকে না। এ 
ধরনের গুরুগন্ভীর কথামালাও জ্যামের কারণে 
অকেজো হয়ে পৃড়েছে। কারণ জ্যামের কারণে বাস, 
রিকশা, টেম্পো সবকিছুই থেমে থাকে । 


রস+আলো নব ২৩ আগস্ট ২০১০ 


হেলমেটের 
বাহার দেখো 


কেটি 
হেলমেট কি বানান রোড 
তেমনি বাহারি কিছু হেলমেট 
ঘেঁটে বের করেছেন 


রস+আলো ২ ২৩ আগস্ট ২০১০ 


বলো টু ২৩ খা ১০০ 


ফরেনার পদ্ধতি 


ঘা 
হা বদ সে সা 
যী শি পে ফেটে হর সাথ 
৮০ 
টি 83 


রাস্তার মোড়, গলিতে সিটের ওপর পা ভুলে বসে থাকে ভারা। 
যতই অনুরোধ করেন না কেন তারা যাবে না ভালে যাওয়ানোর 
কিছু অব উপায় বাতলেছেন [শরীফ 


রেকার ফ্ন্ড পদ্ধতি 
এ জে একটি পোষা রয়েল বেল টাইগার দে রাখতে হবে এ ছে কোনো রেকারচালকের সঙ্গ হেভি দোতি কে 
আপনার হারাম তো টা সিএনজিকে ভাতা করব লে পরে | রাতে হবে এ কলা থাকে আপ কে সনি 
লে ই বেকার দি ভি দে 


লি লিল আট হিট বন ইক | নেব ওই নিত 
- নবী 


বললো 8২ ২০০ 


২৩ আগস্ট ২০১০ 


রস+আলো 


দির 
রিপোর্ট-১ 


৪ আগস্ট 
সব তাল বন টা ব 


ঘোষণা করা 
তাই হয়তো 
তালে তালে গযাসও তার 
মামার বাড়ি বেড়াতে চলে 
গেছে। এমন হলো কিন্ত 


জন্যও একটি তদন্ত কমিটি 
গঠন করা লাগতে পারে 


রিপোর্ট-৩ 


কখনো চুলায়, কখন সিন জেনে থুকতে থাকতে 


গ্যাসের 


সিঙ্গাপুর কিংবা থাইল্যান্ডে করছে। কুখ্যা 
পুর কিং টা । কুখ্যাত 
রয়েছে গ্যাসের ওপর যেহেতু কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, 


সেহেতু গ্যাসরা যেতেই পারে। 


আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। 


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কয়েক দিন আগে প্রশ্নের 
সুরে বলেছেন, আগে শুনতাম দেশ গ্যাসের 


গেল ওপর ভাসছে, সেই গ্যাস গেল কোথায়? 
আসলেই তো। গ্যাস কোথায় গেল। গ্যাসের 
? ০ সিএনজি স্টেশনগুলোও নিদিষ্ট 
রকিবুল 
ছুটি রিপোর্ট-২ 


বর্তমানে ইফতারিতে প্রচুর ভোজ্যতেল ভোজন করা হচ্ছে, 
এতে কারও কোনো সন্দেহ নেই। তাই হয়তো তেলের সঙ্গে 
দেশের যাবতীয় গ্যাস পেটে জমে যাচ্ছে। এমন 
হয়ে থাকলে সবাইকে ভিত্তিতে গাষ্ট্রিকের ট্যাবলেট 
খেতে হবে গ্রতিদিন। তা না হলে আমাদের জাতীয় সম্পদ 
গ্যাসকে ফিরে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। তাই আসুন, 
আমরা পেটে যাওয়া গ্যাস ফিরিয়ে আনি? 


তাই গ্যাস ভ্রমণ করতে 
যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা 


তবে তারা কোন দেশে 


গ্যাস এখন আমাদের ভুলে গেছে, 
সে এখন বড়লোকের 'ঘরজামাই। 
অতএব, গ্যাস এখন বড়লোকদের 

জন্য, মধ্যবিত্ত কিংবা সাধারণ 


আসলে আমরা ওঝা মারফত জানতে পারলাম, 
তোরা 
্টশনে যে ছয় ঘ' 


উধাও হয়ে যায়। সিএ। 


রস+আলো ৫. ২৩ আগস্ট ২০১০ 


রস+আলো 4৫ ২৩ আগস্ট ২০১০ 


রাখলে তারা দারুণ খুশি হয়। কিন্ত কিছু জিনিস হাফ পেলে ছাত্ররা হয়তো কখনোই 
খুশি হতো না। কিছু ঘটনা কল্পনা করেছেন আদনান মুকিত (যিনি নিজেও 
একজন ছাত্র), কাটুন জুনায়েদ আজীম চৌধুরী 


'হাফ' কথাটির সঙ্গে ছাত্ররা বেশ ভালোভাবে পরিচিত। অনেক জায়গাতেই ছাত্রদের 


সেকি! হাতি খাওয়ার মতো খিদে | আপনি সটডেন্ট 

পেয়েছে, আর আপনি_আমাকে হাফ! মানুষ তো, তাই 

বার্গার দিচ্ছেন! আমি তো আস্ত ] আপনার জন্য 
ারের অর্ডার হাফ। 


, আমি তো সব প্রশ্নের উত্তরই 
লিখেছি। তবু আমাকে 
এত কম নম্র দিলেন কেন? হদয়ে 


স্যার, এই মঞ্চে আমাকে গান গাওয়ার বস, ফুল পাতা লেখা ছাপা 
সুযোগ দেওয়ায় আপনাকে অনেক হইয়েন হইল, মাগার বিল 
ধন্যবাদ। আমার গান যদি আপনার সডেন্ট হাফগাতার, কাহিনি 
একটুও ভালো লাগে তাহলে... 
২২ 


২৩ আগস্ট ২০১০ 


রস+আলো 


-+ ২1০ ১৪৯৯৪ 
। বিয়ের অনুষ্ঠানে উপহার দেওয়া হয় ; পৃথিবীতে যদি সবাই ভালো মানুষ 
। কেন? | হতো তাহলে? 
হুমায়ুন কবির  জুবাইরুল আমীন 
মুন্সিরহাট, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর | চানপুর, কুমিল্লা 
এ ছাড়া বর-কনেকে আর কীভাবে | আমার মতো একজন ভালো 
সান্তুনা দেবে বলেন! | থাকার পর আর দরকার আছে কি? 


চরজও 
২ 7 1 নিয়েন না। বুঝছেন তো, আমার 
“মিশন ইমপসিবল' কিন্ত মিশনটা কী? | সোনার বাংলা হয়েও বাংলাদেশে মাসিক অবহা বোঁপ ভালো নাগ শুধু 
সোনার খনি নেই কেন? মাযারে 
] বিএ অনার্স হত ইমরান নাহীন পায় আইলা 
ইমপসিবল। | সোনার ছেলেদের কারণে । 
বোমা, ট্যাংক, ক্ষেপণাস্ত্র থাকার পরও | মোরগ ডিম পাড়ে না কেন? ্ 
রাতের ঘুম ভালো হয় না কেন? টি 
আশীষ বিশ্বাস : সিফাত- 
রতনগঞ্জ নড়াইল | পাচবিবি রোড, জয়পুরহাট 
কারণ, জনা এসবের প্রয়োজন | ডিমে তা দেওয়ার মতো সময় নেই 
প্রয়োজন বিছানা-বালিশের। ; তো, তাই। 
রী 
...এখন আমি কী করব? | হবে এমন কোনো কথা নেই। 
আফজাল হোসেন ছ ক্রস সুস্বাদু 
জগদল, দিরাই, সুনামগঞ্জ | লেখা পাঠাতে 
আপনি আর কী করবেন, যারা এই অবস্থা করছে বাকিটাও বি-স. ভাইয়া, কী 
ওদের হাতে ছেড়ে দিন। তে বলব? আসলে 
আপনাকে আমার 
[অভিনন্দন আফজাল । পাচ্ছেন ১০০ টাকার প্রাইজ || পে কিছু বলার নাই । 
সবজানতাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর [হট পাগলী সিরাজগঞ্জ 
লিখুন_-সবজান্তা সমীপেষু, রস+আলো, প্রথম ৬ কী আশ্চয! জায়গার অভাবে 
আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম | আমারও না আপনাকে কিছু বলার ছিল 
এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 1 না। 
ধন ও পরত্ীবি 2 
কত বললে বিশ্বকাপ-ঝড় লগ ও ও ৯ হউন অনার 
বিশ্বকাপ জুড়ে পাচ পর্বের ক 
কুইজের ৬০ জন বিজয়ীর হাতে প্রথম আলো কার্যালয় (পঞ্চম তলা) সেই সঙ্গে এবার 
পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। রমন 
বিজয়ীদের অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত 
থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। 


্ষ্দ ইম্র 


গু নেটাসক্তের ডিপ্রেশন হয় 


আন্ইনস্টল করা হলে তা 
চিরবিশ্রামে চলে যার আকাশে 
স্থাপিত এক সার্ভারে, যা কখনো 
হ্যাং করে না। 


গু প্রোভাইডারের কাছে ফোন 


ঁ আমার সাধের সঙ্গে অন্যের 
সাধ্যের এত সামঞ্জস্য হয় 
কেন? 


৬ পায়ের তলা থেকে মাটি 
সরে গেলে সবাই মাথায় হাত 
দেয় কেন? 

€ জীবনের শুভসমান্তি কি 
সম্ভব? 

ও সব লোক নাকি ভাই-ভাই, 
তাহলে বোনেরা আসে 


এই দিনটির.. 
: এই জীবনে এর চেয়ে তীব্রভাবে আর 
আর 


: তোমার সবাই রাজি হবে ততো? 
রুষ: আমার পক্ষের কৃউকে নিয়ে 
নেই। তোমার দিক থেকে 


চিন্তার 
কেউ 


ষ্ঠ রাশামিশা।লি 


গু : তলম্তয়কে একদম সহ্য করতে পারি না। 
বৃ ও শাভি লিখেছে ব্যাটা! 


: পড়েছ? 

: না, পুরোটা ফটোকপি করতে হয়েছে! 
গু : শুনছ গো, তুমি শিগগির বাবা হবে। 
2 হর অচ আমি মহাযতারী হতে 


৬ এক পাওনাদার এল দেনাদারের কাছে। 

: গত বছরে আমার কাছে ধার নেওয়া ৫০ 
রুবল এখনো ফেরত দিলে না যে! 

: এই যে, আমার ধারের খাতাটা দেখো, 
একজন আমার কাছে পায় এক হাজার রুবল, 
আরেকজন ৯০০, তৃতীয়জন ৮০০... 
সিরিয়ালে তোমার নম্বর ১৭। অতএব, হয় 
নয়তো আরও কিছু টাকা ধার দিয়ে সিরিয়াল 
নম্বরটা এগিয়ে নাও । 


গু টানা এক সপ্তাহ গভীর গবেষণার পর 


উপর 

গ এতগুলো ডকুমেন্ট নিয়ে এসেছ কেন? 
সব তো ধরবে না আমার মাথায়! 
সৈনিকের কেন প্রয়োজন তার কণ্লের 
সাইজ জানা, সেটা বুঝতে হলে তাকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিথি নিয়ে আসতে হবে। 
€ এমন অসমান বর্ক্ষেত্র একেছ যে! 
বর্ণকানা নাকি তুমি? 

€ সিভিলিয়ানরা যদি অতই বুদ্ধিমান, 
তাহলে তারা কদম মিলিয়ে হাটে না কেন? 


বিরোধিতা না করলেই হলো... 
নারী : আমার পক্ষের সবাই বহু আগে থেকেই 


পুরুষ: চমতকার... 

নারী : অবশেষে তুমি আর আমি... 

পুরুষ : হ্যা, চলো, যাওয়া যাক... 
নারী : চলো... 

তারা দুজন চলল ডিভোর্সের কাগজপত্র জমা 


দিতে। 


(5 


মাইক্রোস্কোগ থেকে চোখ সরিয়ে এক বিজ্ঞানী 
লেন সহকর্থীদের, 'ইউরেকা'র 


গু কোটিপতির শিশুপুত্র প্রথম দিন স্কুল থেকে 
ফিরে অভিযোগের সুরে বাবাকে বলল, “তুমি 
বলেছিলে প্রথম । তাই যদি হবে, তাহলে 
চেয়ারগুলো কাঠের কেন?" 
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